
“সর্বেশেষ েয ব্যক্িত জাহান্নাম েথেক েবর হেয় জান্নােত
প্রেবশ করেব, তার সম্পর্েক অবশ্যই আমার জানা আেছ। এক

ব্যক্িত হামাগুিড় িদেয় (বা বুেক ভর িদেয়) চেল জাহান্নাম
েথেক েবর হেব। তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্লাহ বলেবন, ‘যাও

জান্নােত প্রেবশ কর।’ সুতরাং েস জান্নােতর কােছ এেল তার
ধারণা হেব েয, জান্নাত পিরপূর্ণ হেয় েগেছ। ফেল েস িফের

এেস বলেব, ‘েহ রব! জান্নাত েতা পিরপূর্ণ েদখলাম।’ আল্লাহ
আয্যা অজাল্লাহ বলেবন, ‘যাও, জান্নােত প্রেবশ কর।’ তখন েস

জান্নােতর কােছ এেল তার ধারণা হেব েয, জান্নাত েতা ভের
েগেছ। তাই েস আবার িফের এেস বলেব, ‘েহ রব! জান্নাত েতা

ভরিত েদখলাম।’

মুগীরা ইবেন শু’বা রািদয়াল্লাহু ‘আনহু হেত বর্িণত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইিহ
ওয়াসাল্লাম বেলেছন, “মূসা সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম স্বীয় প্রভুেক িজজ্ঞাসা

করেলন, ‘জান্নাতীেদর মধ্েয সবেচেয় িনম্নমােনর জান্নাতী েক হেব?’ আল্লাহ তা‘আলা উত্তর
িদেলন, েস হেব এমন একিট েলাক, েয সমস্ত জান্নাতীগণ জান্নােত প্রেবশ করার পর

(সর্বেশেষ) আসেব। তখন তােক বলা হেব, ‘তুিম জান্নােত প্রেবশ কর।’ েস বলেব, ‘েহ প্রভু!
আিম িকভােব (েকাথায়) প্রেবশ করব? অথচ সমস্ত েলাক িনজ িনজ জায়গা দখল কেরেছ এবং িনজ িনজ
অংশ িনেয় েফেলেছ।’ তখন তােক বলা হেব, ‘তুিম িক এেত সন্তুষ্ট েয, পৃিথবীর রাজােদর মধ্েয
েকান রাজার মত েতামার রাজত্ব হেব?’ েস বলেব, ‘েহ রব! আিম এেতই সন্তুষ্ট।’ তারপর আল্লাহ
বলেবন, ‘েতামার জন্য তাই েদওয়া হল। আর ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য, ওর সমতুল্য

(অর্থাৎ, ওর চার গুণ রাজত্ব েদওয়া হল)।’ েস পঞ্চমবাের বলেব, ‘েহ আমার রব! আিম (ওেতই)
সন্তুষ্ট।’ তখন আল্লাহ বলেবন, ‘েতামার জন্য এটা এবং এর দশগুণ (রাজত্ব েতামােক েদওয়া
হল)। এ ছাড়াও েতামার জন্য রইল েস সব বস্তু, যা েতামার অন্তর কামনা করেব এবং েতামার
চক্ষু তৃপ্িত উপেভাগ করেব।’ তখন েস বলেব, ‘আিম ওেতই সন্তুষ্ট, েহ রব!’(মূসা আলাইিহস
সালাম) বলেলন, ‘েহ আমার রব! আর সর্েবাচ্চ স্তেরর জান্নাতী কারা হেব?’ আল্লাহ তাআলা
বলেলন, ‘তারা হেব েসই সব বান্দা, যােদরেক আিম চাই। আিম স্বহস্েত যােদর জন্য সম্মান-
বৃক্ষ েরাপণ কেরিছ এবং তার উপর সীল-েমাহর অংিকত ক’ের িদেয়িছ (যােত তারা ব্যিতেরেক
অন্য েকউ তা েদখেত না পায়)। সুতরাং েকান চক্ষু তা দর্শন কেরিন, েকান কর্ণ তা শ্রবণ
কেরিন এবং েকান মানুেষর মেন তা কল্পনাও হয়িন।” ইবেন মাসঊদ রািদয়াল্লাহু ‘আনহু হেত

বর্িণত, িতিন বেলন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইিহ ওয়াসাল্লাম বলেলন,
“সর্বেশেষ েয ব্যক্িত জাহান্নাম েথেক েবর হেয় জান্নােত প্রেবশ করেব, তার সম্পর্েক
অবশ্যই আমার জানা আেছ। এক ব্যক্িত হামাগুিড় িদেয় (বা বুেক ভর িদেয়) চেল জাহান্নাম
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েথেক েবর হেব। তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্লাহ বলেবন, ‘যাও জান্নােত প্রেবশ কর।’ সুতরাং েস
জান্নােতর কােছ এেল তার ধারণা হেব েয, জান্নাত পিরপূর্ণ হেয় েগেছ। ফেল েস িফের এেস

বলেব, ‘েহ রব! জান্নাত েতা পিরপূর্ণ েদখলাম।’ আল্লাহ আয্যা অজাল্লাহ বলেবন, ‘যাও,
জান্নােত প্রেবশ কর।’ তখন েস জান্নােতর কােছ এেল তার ধারণা হেব েয, জান্নাত েতা ভের

েগেছ। তাই েস আবার িফের এেস বলেব, ‘েহ রব! জান্নাত েতা ভরিত েদখলাম।’ তখন আল্লাহ আয্যা
অজাল্লাহ বলেবন, ‘যাও জান্নােত প্রেবশ কর। েতামার জন্য থাকল পৃিথবীর সমতুল্য এবং তার

দশগুণ (পিরমাণ িবশাল জান্নাত)! অথবা েতামার জন্য পৃিথবীর দশগুণ (পিরমাণ িবশাল
জান্নাত রইল)!’ তখন েস বলেব, ‘েহ রব! তুিম িক আমার সােথ ঠাট্টা করছ? অথবা আমার সােথ
হািস-মজাক করছ অথচ তুিম বাদশাহ (হািস-ঠাট্টা েতামােক েশাভা েদয় না)।” বর্ণনাকারী
বেলন, তখন আিম রাসূলুল্লাহ-েক এমনভােব হাসেত েদখলাম েয, তাঁর েচায়ােলর দাঁতগুিল

প্রকািশত হেয় েগল। িতিন বলেলন, “এ হল সর্বিনম্ন মােনর জান্নাতী।”
[সহীহ] [এিট মুসিলম বর্ণনা কেরেছন। - মুত্তাফাকুন ‘আলাইিহ (বুখারী ও মুসিলম)।]

আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তার রহমেতর ব্যাপকতা এবং জান্নাতীেদর মর্যাদার বর্ণনা। জান্নােতর
একজন  সর্ব  িনম্নস্তেরর  জান্নাতীর  মর্যাদা  এমন  হেব  েয,  েস  দুিনয়ার  একজন  বাদশার  তুলনায়
হাজার  হাজার  গুণ  েবিশ  িন‘আমত  েভাগ  করেব।
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